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Icrc Head Of Delegation In Bangladesh Pays Courtesy Call On Home Minister

Dhaka, 24 May 2026:
The Head of the Delegation of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in Bangladesh, Nicolas Fleury, paid a courtesy call on Home Minister Salahuddin Ahmed at his office room in the Bangladesh Secretariat today.
During the meeting, they discussed various issues of mutual interest, including ensuring health and medical facilities for prisoners, modernizing the Jail Code, providing first aid and human rights training to enhance police capacity, and addressing the Rohingya crisis.
The Home Minister welcomed the Head of the ICRC Bangladesh Delegation. The ICRC Head of Delegation also extended his sincere congratulations and best wishes to the Minister on assuming his new portfolio.
The Head of the ICRC Bangladesh Delegation informed that they have submitted necessary recommendations aimed at modernizing the existing Jail Code of Bangladesh. Furthermore, a proposal has been sent to the Ministry of Health to improve healthcare facilities inside prisons. At this time, the Minister stated that prisoners are sent to relevant specialized hospitals for advanced medical treatment when necessary. Besides, primary healthcare services are being ensured through the internal medical units of the prisons.
Appreciating the various training proposals by the ICRC to enhance the efficiency of the Police and Prison Police, the Minister remarked that such initiatives would be helpful in increasing professionalism. Nicolas Fleury expressed that they are interested in organizing training on first aid and human rights for the police, as well as high-level training for senior officials of the police and prison departments. The Minister assured full cooperation in this regard and requested the ICRC to send international-standard skilled trainers.
Thanking the ICRC for providing humanitarian and medical services to the Rohingyas, the Minister said that the Government of Bangladesh always wishes to keep the Rohingya crisis in the attention of the international community. He sought the continuous cooperation of the ICRC in this matter.
Assuring the ICRC Chief, the Minister stated that the Government of Bangladesh is always respectful of International Humanitarian Law (IHL) and is committed to providing all kinds of administrative and policy support to the humanitarian activities of the ICRC. He also expressed his gratitude for the ongoing technical and training assistance provided by the ICRC in complying with the Geneva Conventions and implementing International Humanitarian Law.
Additional Secretary of the Political Wing of the Ministry of Home Affairs Dr. Ziauddin Ahmed, Joint Secretary of the Political-1 Branch Rebeka Khan, and Deputy Secretary of the Political-1 Section Begum Minara Nazmin, among others, were present during the meeting.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১১৯   

রামিসা হত্যা মামলায় রাষ্ট্রীয় খরচে আসামিপক্ষে আইনজীবী নিয়োগ

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
আলোচিত রামিসা হত্যা মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আসামিপক্ষে রাষ্ট্রীয় খরচে মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী (State Defence Lawyer) নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আজ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ (জিপি-জিপি শাখা) থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে।
আদেশ অনুযায়ী, ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রামিসা হত্যা মামলায় শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১৩৯০/২০২৬ (পল্লবী থানার মামলা নং ৩৫, তারিখ: ২০/০৫/২০২৬ খ্রি. ধারা: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯(২)/৩০ তৎসহ ধারা: ২০১/৩৪, পেনাল কোড হতে উদ্ভূত) আসামিপক্ষকে রাষ্ট্রীয় খরচে মামলা পরিচালনার জন্য ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট মুসা কালিমুল্লাহ-কে (State Defence Lawyer) নিয়োগ প্রদান করা হয়।
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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১১৮  

রামিসা হত্যা মামলার বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
রামিসা হত্যা মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে আজ মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪৯২ ধারার বিধান মতে ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন পল্লবী থানার মামলা নং ৩৫, তারিখ ২০/০৫/২০২৬ খ্রি. ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯(২)/৩০ তৎসহ ২০১ পেনাল কোড রাষ্ট্রপক্ষে পরিচালনার জন্য অ্যাডভোকেট আজিজুর রহমান দুলুকে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
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তথ্যবিবরণী      									                   নম্বর: ৪১১৭
সোমবার শুরু হচ্ছে হজের আনুষ্ঠানিকতা, আজ রাতেই মিনায় যাবেন হাজিরা
মক্কা (সৌদি আরব), (২৪ মে): 
সোমবার (৮ জিলহজ) সকাল থেকে মিনায় অবস্থানের মাধ্যমে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। হাজিদের মিনায় গমন সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সৌদি সরকারের নির্দেশনা মেনে আজ রাতেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন হাজিরা। বাংলাদেশের হজযাত্রীদের মিনায় পাঠানোর সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ অফিস ও সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিসমূহ।
শরিয়তের বিধান অনুসারে হাজিরা ৮ জিলহজ মিনায় অবস্থান করে ফজর হতে এশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। মিনায় রাত্রিযাপন শেষে ৯ জিলহজ (মঙ্গলবার) আরাফাতের  উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তাঁরা। সেখানে এ বছর হজের খুতবা দেবেন মসজিদে নববীর প্রধান ইমাম ও খতিব শায়েখ আলি বিন আবদুল রহমান আল-হুদাইফি। খুতবার পর হাজিরা একসাথে যোহর ও আসরের নামাজ আদায় করবেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবেন হাজিরা। শরিয়তের বিধানানুসারে আরাফাতে অবস্থান করাই হজ।
৯ জিলহজ সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন হাজিরা। সেখানে মাগরিব ও এশার নামাজ শেষে উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করবেন। পরদিন ১০ জিলহজ সূর্যোদয়ের আগে মুজদালিফা থেকে মিনায় যাবেন হাজিরা এবং শুধু বড় জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। এরপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় পশু কোরবানি দেবেন এবং মাথা মুণ্ডন কিংবা চুল ছোটো করবেন।
১১ ও ১২ জিলহজ হজের বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করবেন হাজিরা।
এ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১৬ থেকে ১৮ লাখ মুসলমান হজ পালন করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। চলতি বছরে বাংলাদেশ হতে সাড়ে ৭৮ হাজার মানুষ হজ পালন করছেন।
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সৌদি বাজারে রপ্তানি বাড়াতে খাতভিত্তিক প্রস্তাব চাইলেন বাণিজ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি, রপ্তানি সক্ষমতা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

আজ সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির একটি প্রতিনিধিদল বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করতে এলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

খন্দকার মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি এখনো তৈরি পোশাক খাতনির্ভর। তবে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাংলাদেশের ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, পাটপণ্য, খাদ্যপণ্য এবং সৌদি ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি পোশাক রপ্তানির বড় সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে। প্রবাসী কর্মীদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিদেশে কাজ করতে যাওয়া মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে ব্যক্তি, পরিবার ও দেশ—সবাই উপকৃত হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশের জন্য বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে।

প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কোন খাতে কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, কোথায় নীতিগত সহায়তা দরকার এবং কোথায় আর্থিক বা খাতভিত্তিক সহযোগিতা দরকার—এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। বাস্তবসম্মত প্রস্তাব পেলে সরকার তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।

বৈঠকে সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আশরাফুল হক চৌধুরী বলেন, সৌদি আরবের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার জন্য বড় ধরনের রপ্তানি ও বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি সহায়তা ও সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া গেলে ২০২৭ সালের মধ্যে সৌদি আরবে বাংলাদেশের রপ্তানি ১০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

প্রতিনিধিদল জানায়, সৌদি ভিশন ২০৩০, ওয়ার্ল্ড এক্সপো এবং বিশ্বকাপকে সামনে রেখে শিক্ষা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রিন টেকনোলজি, পরিবেশ, মরুভূমি বনায়ন, কৃষি ও খাদ্য খাত এবং ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক অর্থায়নের মতো খাতে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বৈঠকে দুই দেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও খাতভিত্তিক সহযোগিতা আরো জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
#
কামাল/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/ফেরদৌস/মোশারফ/শামীম/২০২৬/২১১০ ঘণ্টা


Handout 										            Number:4114
Justice In Ramisa Rape And Murder Case To Be Delivered Within Next 5-7 Days
                                                                                                                 -Home Minister

Dhaka, 24 May 2026:

Home Minister Salahuddin Ahmed has announced that the trial of the Ramisa rape and murder case will be completed within the next 5 to 7 days to ensure the maximum punishment for the perpetrator.
The Minister made this statement this afternoon while exchanging views with journalists at the "BSRF Dialogue" organized by the Bangladesh Secretariat Reporters Forum (BSRF) at the Media Center located in the Bangladesh Secretariat.
Presided over by BSRF President Masudul Hoque, Principal Information Officer Syed Abdal Ahmed spoke as the special guest. The event was moderated by BSRF General Secretary Ubaidullah Badal. During the dialogue, the Minister responded to various questions from the journalists.
The Minister said that the police successfully arrested the prime accused in the Ramisa rape and murder case within just 7 hours, and the accused rendered a confessional statement under Section 164 within a day. He added that under the prompt directives of the government, the DNA and autopsy reports were completed in just 3 days, and the comprehensive charge sheet of the case was prepared last night, which is being submitted to the court today. He further stated that a Special Public Prosecutor has been appointed by the government to conduct the case, and a special court has been constituted to ensure swift justice, which will remain open even during the Eid holidays. All necessary legal measures have been taken by the prosecution to complete the trial within the next 5 to 7 days and ensure the maximum punishment for the criminal.
Replying to a query from journalists regarding changes to the passport, the Minister explicitly declared, “The words ‘Except Israel’ will be re-incorporated into the upcoming new passports, as before. This is a profound demand of the people from all walks of life and a specific decision of the current government.” Regarding the reform of narcotics laws and the reduction of case backlogs, the Home Minister informed that around 80,000 narcotics cases are pending in Dhaka district, along with a massive number of cases in various other districts including Chattogram and Cox's Bazar. Considering the high volume of these cases, a special 'Narcotics Tribunal' will be formed.
Announcing another landmark legal initiative for the country, the Home Minister said, “The outdated Gambling Act of 1867 is being repealed, and the formulation of a completely new, timely, and modern law to prevent gambling, betting, and online gambling is in its final stages. This law will be tabled as a bill for passage in the upcoming parliament session.”
Highlighting the importance of a free press, the Minister said, ‘An independent and free media is indispensable for the comprehensive reform and progress of society. However, in exercising freedom of the press and freedom of speech, there should be reasonable restrictions in the interest of national sovereignty, state security, and public order.” He expressed concern over the rampant misuse of social media in recent times, the decay of thousands of years of traditional family and social values, and the sinister attempts to tarnish the country's image through artificial narratives. He urged media professionals to play an advisory role in raising social awareness regarding these issues.
Addressing various demands raised by BSRF, the Minister said that the issue of using Gate No. 5 for the convenience of journalists' movement will be examined. As the Prime Minister regularly offices at the Secretariat, the overall security measures must be scrutinized with utmost vigilance. He added that a specific solution to this matter will be reached soon for the welfare of journalists through discussions with the police and civil officials in charge of security.
Leaders of the Bangladesh Secretariat Reporters Forum (BSRF) along with journalists from various print, electronic, and online media houses were present during the view-exchange meeting.
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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১১৩   
দেশের সম্পদ মাটির নীচে রেখে আমদানি ভিত্তিক জ্বালানি নির্ভরতা বাড়িয়ে দেশের অনেক
 ক্ষতি করা হয়েছে; আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করেই চুক্তি স্বাক্ষর করব
                                                                  -  জ্বালানি মন্ত্রী 
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
আজ বাংলাদেশের অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৬ আহবান উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, অতীতে দেশের সম্পদ মাটির নীচে রেখে আমদানি ভিত্তিক জ্বালানি নির্ভরতা বাড়িয়ে দেশের অনেক ক্ষতি করা হয়েছে; আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করেই চুক্তি স্বাক্ষর করব। 
মন্ত্রী  স্মরণ করেন, বাংলাদেশের প্রথম সফল বিড রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৩ সালে, দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে। সেই বিডিং রাউন্ডে স্থলভাগ এবং সমুদ্র এলাকার মোট আটটি ব্লকের জন্য বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সংগে পিএসসি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পরবর্তিতে কখনো কোনো বিডিং রাউন্ডের আওতায় এতগুলি চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। এই চুক্তিগুলির মাধ্যমেই বাংলাদেশের অন্যতম বড় গ্যাসক্ষেত্র বিবিয়ানা আবিষ্কৃত হয় এবং সমুদ্রবক্ষের প্রথম বাণিজ্যিক গ্যাসক্ষেত্র সাঙ্গু আবিষ্কৃত হয়। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ দ্রুত এসব গ্যাসক্ষেত্রগুলো উন্নয়ন করে উৎপাদনে নিয়ে আসায় বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। 
মন্ত্রী আরো বলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারও দেশীয় গ্যাস কোম্পানি বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈদেশিক বিনিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে। সমুদ্রাঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম অধিক চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমূদ্রে তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন আর তাঁর সুযোগ্য পুত্রের হাত ধরে ২০২৬ সালে সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।
ইকবাল হাসান মাহমুদ বলেন, বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি। নির্বচিনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পরই কর্মকর্তাদের আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই বিড রাউন্ড আহ্বান এঁর প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়।
এ লক্ষে কর্মকর্তাদের নিয়ে দফায় দফায় সভা করে অফশোর মডেল পিএসসি চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশের স্বার্থ সুরক্ষা করে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য মডেল পিএসসি'র কিছু বিধান সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘বিনিয়োগ যেন আসে সে বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি, তবে দেশের স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে।
ইকবাল হাসান মাহমুদ আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সরকার অতন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা সাড়া দিবে এবং তাদের অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের সমুদ্র এলাকায় নতুন নতুন তেল গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার করা সম্ভব হবে। 
জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, বিএনপি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে জ্বালানি জ্বালানি খাতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্যে আমাদের জ্বালানি উৎপাদনের সম্ভাবনাগুলো আমরা আবিষ্কার করতে চাই। এজন্য ১৮০ দিনের কর্মসূচির কথা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে সরকারের কিছু উদ্যোগের উদাহরণ দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিডিং ক্ষেত্রে আরেকটি সফল বিপ্লব ঘটবে। 
চলমান পাতা-২

পাতা-২
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, টেন্ডারের ক্ষেত্রে অতীতের সীমাবদ্ধতা, ভুলত্রুটি সংশোধন করার জন্য কাজ করা হচ্ছে যাতে এবার সফলতার আশা করা যায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষন করেই সব কিছু করা হবে। প্রতিমন্ত্রী বরাবরে মতো সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং সমুদ্র অঞ্চলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৬ এবং বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৬-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করা হয়েছে।
নতুন অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৬-এ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে বিনিয়োগবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছে গ্যাস বিক্রি ও নির্দিষ্ট শর্তে গ্যাস রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়েছে। পাইপলাইন বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পারস্পরিক সম্মত ট্যারিফ ব্যবস্থা এবং নির্মিত পাইপলাইনে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক ট্যারিফ প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণে দূরত্ব, পানির গভীরতা ও গ্যাসের পরিমাণ বিবেচনায় নেওয়া হবে।এছাড়া বিনিয়োগ সুরক্ষায় Stabilization ও Expropriation সংক্রান্ত বিধান, Commercial Discovery, Production, R&D ও Service Fee সংক্রান্ত বিভিন্ন বোনাস ও ফি নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণ অনুদানের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। বিস্তারিত জ্বালানি বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।
বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৬-এর আওতায় মোট ২৬টি অফশোর ব্লক-যার মধ্যে ১১টি Shallow Sea এবং ১৫টি Deep Sea ব্লক — বিডের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের জন্য পৃথক আবেদন করতে হবে। তবে Deep Sea ব্লকের ক্ষেত্রে দুটি সংলগ্ন ব্লকের জন্য একক চুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে Information, Promotional ও Data Package ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিড জমাদানের জন্য শুধুমাত্র Promotional/Bid Document Package ক্রয় বাধ্যতামূলক এবং একটি Package ক্রয়ের মাধ্যমে একাধিক ব্লকে অংশগ্রহণ করা যাবে। জ্বালানি বিভাগ আশা করছে এ সব সুযোগ-সুবিধা বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে।
সংবাদ সম্মেলনে জ্বালানি বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্নান, জ্বালানি বিভাগের যুগ্মসচিব মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌসসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
আরিফ/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/ফেরদৌস/মোশারফ/শামীম/২০২৬/২১০০ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১১২  

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আইসিআরসি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধানের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অভ দ্য রেডক্রস (আইসিআরসি) বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান নিকোলাস ফ্লাউরি (Nicolas Fleury)  সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে কারাবন্দিদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিতকরণ, জেল কোড যুগোপযোগীকরণ, পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফার্স্ট এইড ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং রোহিঙ্গা সংকটসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইসিআরসি বাংলাদেশ ডেলিগেশনের প্রধানকে স্বাগত জানান। আইসিআরসি’র প্রতিনিধিদলের প্রধান মন্ত্রীকে নতুন পোর্টফোলিওতে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।
আইসিআরসি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান জানান, বাংলাদেশের বিদ্যমান জেল কোড যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে তাঁরা প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করেছেন। এছাড়া কারাগারের অভ্যন্তরে স্বাস্থ্যসুবিধা বৃদ্ধি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এ সময় মন্ত্রী বলেন, কারাগারে বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া কারাগারের অভ্যন্তরীণ মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
পুলিশ ও কারা পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আইসিআরসির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রস্তাবের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, এ ধরনের আয়োজন পেশাদারিত্ব বাড়াতে সহায়ক হবে। নিকোলাস ফ্লাউরি জানান, তাঁরা পুলিশের জন্য ফার্স্ট এইড ও মানবাধিকার এবং পুলিশ ও কারাগারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ আয়োজনে আগ্রহী। মন্ত্রী এ বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং আন্তর্জাতিকমানের দক্ষ প্রশিক্ষক প্রেরণের জন্য আইসিআরসিকে অনুরোধ জানান।
রোহিঙ্গাদের মানবিক ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আইসিআরসি’কে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা সংকটকে সবসময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে রাখতে চায়। এ বিষয়ে তিনি আইসিআরসি’র ধারাবাহিক সহযোগিতা কামনা করেন।
মন্ত্রী আইসিআরসি প্রধানকে আশ্বস্ত করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার সর্বদা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের (IHL) প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আইসিআরসির মানবিক কার্যক্রমে সব ধরনের প্রশাসনিক ও নীতিগত সহযোগিতা প্রদানে বদ্ধপরিকর। জেনেভা কনভেনশন প্রতিপালন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইন বাস্তবায়নে আইসিআরসি’র চলমান কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তার জন্যও তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান এবং রাজনৈতিক-১ শাখার উপসচিব বেগম মিনারা নাজমীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
#
ফয়সল/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/ফেরদৌস/মোশারফ/শামীম/২০২৬/২০৩০ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১১১    

কুরবানির বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণে আমাদের করণীয়

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
· সিটিকর্পোরেশন/জেলা পরিষদ/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত স্থানে কুরবানি নিশ্চিত করি। যত্রতত্র প্রাণী জবাই করা হতে বিরত থাকি।
· প্রাণী জবাই এবং কুরবানির পুরো কার্যক্রম চলাকালীন যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করি। সুনির্দ্রিষ্টস্থানে গর্ত করে গর্তের মধ্যে রক্ত, গোবর ও পরিত্যক্ত অংশ রেখে মাটিচাপা দেই।
· জবাইকৃত প্রাণীর উচ্ছিষ্টাংশ (রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, হাড়, শিং এবং গোবরসহ ইত্যাদি) ডস্টবিন অথবা নির্ধারিত স্থানে ফেলি এবং পচনরোধে চামড়াকে পরিমাণমত লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করি।
· কুরবানির বর্জ্য অপসারণ বা কুরবানির গোশত বিতরণে পরিবেশসম্মত (বায়োডিগ্রেডেবল) ব্যাগ/পাত্র ব্যবহার করি।
· কুরবানির বর্জ্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দ্রুত অপসারণে সিটিকর্পোরেশন/জেলা পরিষদ/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ/ ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করি।
· সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করে ধর্মীয় নৈতিক দায়িত্ব পালন করি।
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রচারপত্রের মাধ্যম থেকে এ তথ্য জানা যায়।
#
পরিবেশ অধিদপ্তর/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/ফেরদৌস/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৯৫৫ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর: ৪১১০  

তথ্য কর্মকর্তাদের আধুনিক ডিজিটাল সক্ষমতা অর্জনের আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, বর্তমান যুগে তথ্যই সবচেয়ে বড়ো শক্তি এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা ও জনসংযোগ কার্যক্রমকে সময়োপযোগী ও ডিজিটাল বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে না পারলে রাষ্ট্র ও সমাজ পিছিয়ে পড়বে। তিনি বলেন, তথ্য ক্যাডার, জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও) এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি দক্ষ ও আধুনিক ডিজিটাল জনবল গড়ে তুলতে পারলে রাষ্ট্রের জনসংযোগ কার্যক্রম আরো কার্যকর ও সুসংগঠিত হবে।
আজ সকালে ঢাকায় তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য “নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। 
তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে সমন্বিত ও সমান্তরাল গতিতে পরিচালনার জন্য কার্যকর আন্তঃসম্পর্ক ও টিমওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও সক্ষমতাকে সমন্বিত করতে পারলে তার ফল জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।”
মন্ত্রী ডিজিটাল লিটারেসিকে মৌলিক সক্ষমতা উল্লেখ করে বলেন, যারা ডিজিটাল জ্ঞান থেকে পিছিয়ে থাকবে, তারা ভবিষ্যতের যোগাযোগ ব্যবস্থায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।তিনি তথ্য ক্যাডার, জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য সময়োপযোগী কারিকুলাম ও সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চালুর বিষয়ে সরকার কাজ করছে বলে জানান। তিনি বলেন, তথ্য কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তথ্য মন্ত্রণালয় একটি শক্তিশালী ডিজিটাল জনসংযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে, যা রাষ্ট্রের নীতি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জনমতের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধ তৈরি করবে।
তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ইতিবাচক ব্যবহার উন্নয়ন ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি এআই ব্যবহার করে মিসইনফরমেশন ও ডিসইনফরমেশন ছড়ানোর ঝুঁকি মোকাবিলায় সতর্কতা ও নৈতিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের ভাবমূর্তি তুলে ধরার অন্যতম প্রধান মাধ্যম উল্লেখ করে জনসংযোগ কর্মকর্তাদের আরো সমন্বিত ও দক্ষভাবে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী। 
প্রধান তথ্য অফিসার সৈয়দ আবদাল আহমদের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইয়াসীন ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ শাহ আলম। অনুষ্ঠানে তথ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#

ইমরানুল/কামরুজ্জামান/ফেরদৌস/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৯১৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১০৯    

হাম রোগের সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৩০৬ জন এবং নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১২৮ জন। ১৫ মার্চ থেকে অদ্যাবধি মোট সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৫০ হাজার ৫৫৮ জন। সন্দেহজনক হাম রোগীর মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন ৪৬ হাজার ২১৪ জন। 

 	গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ১৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামরোগে কেউ মারা যায়নি। গত ১৫ মার্চ হতে অদ্যাবধি মোট নিশ্চিত হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৬ জন এবং সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৪৪২ জন। 

আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়।

#

জাহিদ রায়হান/কামরুজ্জামান/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৮০৫ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী      									                   নম্বর: ৪১০৭
নিরাপদ হাট ব্যবস্থাপনা ও জাল টাকা প্রতিরোধে সরকারের সর্বাত্মক ব্যবস্থা রয়েছে
                                -মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, দেশের বিভিন্ন পশুর হাটে ব্যবসায়ী, খামারি ও ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাল টাকা শনাক্তে হাটে বিশেষ মেশিন স্থাপন করা হয়েছে পাশাপাশি হাট এলাকায় ব্যাংকিং সেবা রাখা হয়েছে, যাতে বিক্রেতারা নিরাপদে অর্থ জমা দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে নতুন হিসাব খুলেও অর্থ সংরক্ষণ করতে পারেন।
আজ সকালে রাজধানীর দিয়াবাড়ী  পশুর হাটে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর হাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, দেশে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশুর পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে এবং এ বছর দেশীয়ভাবে উৎপাদিত পশু দিয়েই কোরবানির চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। তিনি বলেন, দেশের কৃষক ও খামারিরা যে পরিমাণ গরু, ছাগল ও মহিষ উৎপাদন করেছেন, তা দেশের কোরবানির চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট।
পশু হারিয়ে যাওয়া বা চুরির অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, বড় হাটগুলোতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল সার্বক্ষণিক কাজ করছে। হারিয়ে যাওয়া পশু উদ্ধারে মাইকিং, তদারকি এবং তাৎক্ষণিক সহায়তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই হারানো পশু দ্রুত উদ্ধার করে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
ভারতীয় বা সীমান্তপথে আসা গবাদিপশুর বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, সরকার সীমান্তে অবৈধ পশু প্রবেশ রোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোরবানির আগেই আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
কোরবানির পশুর মূল্য নিয়ে মন্ত্রী বলেন, দেশে এখনো মূলত পশুর গঠন, স্বাস্থ্য, আকৃতি ও বাহ্যিক মান বিবেচনায় দরদামের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ফলে একই ধরনের পশুর দাম ভিন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে ওজনভিত্তিক বা “লাইভ ওয়েট” পদ্ধতিতে পশু বিক্রির সংস্কৃতি গড়ে উঠলে মূল্য নির্ধারণ আরও স্বচ্ছ ও নির্ধারিত হবে।
মন্ত্রী বলেন, বাজারে হাজারো বিক্রেতা ও ক্রেতার উপস্থিতির কারণে কোনো ধরনের কৃত্রিম সিন্ডিকেট তৈরি করা কঠিন। বাজারের প্রতিযোগিতা ও চাহিদা-সরবরাহের ভিত্তিতেই পশুর দাম নির্ধারিত হয়।
মন্ত্রী আরও বলেন, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন পশুর হাটে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু বেচাকেনা নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় জনবল মোতায়েন করেছে এবং ঈদ পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ  শাহজামান খান, অধিদপ্তরের পরিচালক ডাঃ মোঃ বয়জার রহমান, অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মো: আবদুর রহিম, ডাঃ মো: সফিকুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।  
#
মামুন/খাদীজা/মারুফা/মিতু/সাঈদা/কনক/কামাল/২০২৬/১৪৫০ ঘণ্টা 



তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪১০৬
ঈদযাত্রায় রেলে বাড়তি চাপের মধ্যেও শিডিউল বিপর্যয়ের শঙ্কা নেই
                                                                       -রেলমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে):
	ঈদুল আজহা উপলক্ষে ট্রেনে ঘরমুখী মানুষের বাড়তি চাপের মধ্যেও বড় ধরনের শিডিঊল বিপর্যয়ের শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন সড়ক, রেল এবং নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, পুরোনো রেললাইন ও লোকোমোটিভ (রেল ইঞ্জিন) নিয়েই সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে ঈদযাত্রায় রেল পরিচালনা করা হচ্ছে। 
	রবিবার (২৪ মে) কমলাপুরে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রেলমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
	মন্ত্রী বলেন, ঈদযাত্রায় ট্রেনের যাত্রীদের প্রচুর চাহিদা থাকে। ঢাকার বাইরে যেতে চাওয়া মানুষের কাছে ট্রেনে যাত্রার আলাদা গুরুত্ব আছে। কিন্তু যাত্রীদের চাহিদার তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা ও সক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। সাধারণ সময়ে ঢাকা হতে আন্তঃনগর ট্রেনে প্রতিদিন প্রায় ৩২ হাজার যাত্রী পরিবহন করা হয়; ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ টিকিট ছেড়ে এখন প্রায় ৪০ হাজার যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ঈদযাত্রার সময়কালে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর ট্রেনে ভ্রমণের চাহিদা থাকে।
	রেলমন্ত্রী বলেন, যেসব জায়গায় দুর্ঘটনা বা লাইনচ্যুত হওয়ার ঝুঁকি আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ঈদের আগেই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 
	রেলমন্ত্রী দাবি করেন, রেলের সার্বিক পরিবেশ ও সেবার মান আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। বর্তমানে রেলসেবা আগের তুলনায় উন্নত করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে রেলের টিকিটিং সিস্টেম চালু থাকায় টিকিট কালোবাজারি প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে।
	মন্ত্রী আরো বলেন, ঈদের সময় বিভিন্ন রুটে নতুন করে ৫১টি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ৮২ থেকে ৮৩টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ সচল আছে। অচিরেই আরও এক-দুটি যুক্ত করা হবে এবং ৮৫ থেকে ৮৬টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ ঈদযাত্রায় যুক্ত করা গেলে শিডিউল বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কমে যাবে এবং যাত্রীসাধারণ স্বাচ্ছন্দে গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।
	পরিদর্শনকালে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ এমপি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মোঃ আফজাল হোসেনসহ রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#
রেজাউল/খাদীজা/মারুফা/মিতু/আতিক/সাঈদা/কনক/জোহরা/২০২৬/১৪১২ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর: ২৪৯
টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য
সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে):   
	সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো:   
মূলবার্তা: 
‘পবিত্র ঈদ-উল-আজহায় গণপরিবহনে ভাড়া আদায়ে অনিয়ম, সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে বিআরটিএ’র হটলাইন নম্বরে কল করুন: 01550051606, 01550056577, 01550722065, 01550722066, 02-55058181, 02-55058182-সড়ক ও পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। 
প্রচারে-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়।’
#
ওয়ালুল/খাদীজা/মারুফা/মিতু/আতিক/কনক/মিজান/২০২৬/১২৪০ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                                     নম্বর: ৪১০৫
প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ট্রেন ভ্রমণে ভাড়ার ২৫ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে রেলওয়ে
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে):
 	প্রবীণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ট্রেন ভ্রমণে ভাড়ার ২৫ শতাংশ ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে। আগামী ২৫ মে থেকে প্রবীণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ট্রেন ভ্রমণে এই ছাড় কার্যকর হবে।
	রেলপথ মন্ত্রণালয় আজ বাংলাদেশ রেলওয়েকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে।  
	ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রবীণ যাত্রীর বয়স অবশ্যই ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বা তার অধিক হতে হবে যা অনলাইনে টিকেট ক্রয়ের সময় তার  জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হবে। ভাড়ার ভিত্তিমূল্যের ওপর ২৫ শতাংশ ছাড় প্রযোজ্য হবে। অন্যান্য চার্জ (যেমন: সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট ইত্যাদি) ছাড়কৃত টিকেট মূল্যের ওপর বিদ্যমান হারে প্রযোজ্য হবে। এই ছাড় সুবিধা অনলাইন এবং কাউন্টার টিকেটিং, উভয় মাধ্যমে রাখা হবে। ব্যবহারকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশ রেলওয়ের ই-টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম ‘রেলসেবা’ অ্যাপে  রেজিস্টার্ড হতে হবে। একজন জেষ্ঠ নাগরিক প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ দুইবার এই ছাড় সুবিধা পাবেন, যেখানে সপ্তাহ গণনা করা হবে যাত্রার তারিখ অনুযায়ী। ছাড়কৃত টিকেট রিফান্ড করা হলে সেই অর্ডারটি সাপ্তাহিক গণনা থেকে বাদ যাবে এবং ব্যবহারকারী একই সপ্তাহে পুনরায় ছাড় পাওয়ার যোগ্যতা ফিরে পাবেন। যদি কোনো জেষ্ঠ নাগরিক সহযাত্রীসহ বুকিং করেন সেক্ষেত্রে সহযাত্রীদের জন্য নিয়মিত ভাড়া প্রযোজ্য হবে। যদি সহযাত্রীও প্রবীণ হন তাহলে প্রতি বুকিংয়ে সর্বোচ্চ একজন অতিরিক্ত সহযাত্রী (প্রবীণ) ডিসকাউন্ট সুবিধা পাবেন। তবে (সিনিয়র সিটিজেন এর সহযাত্রী) নিজস্ব রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর দিয়ে আলাদাভাবে ভেরিফাইড হতে হবে। 
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভ্রমণের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘সুবর্ণ’ পরিচয়পত্রধারী প্রতিবন্ধীগণকে এ সুবিধার আওতায় রাখা হবে। আন্তঃনগর ট্রেনের সুলভ বা শোভন শ্রেণিতে এবং যে সকল ট্রেনে সুলভ বা শোভন শ্রেণি নেই সে সকল ট্রেনে শোভন চেয়ার শ্রেণির মোট ভাড়ার ওপর বিদ্যমান সুবিধা অনুযায়ী ৫০ শতাংশ এবং নতুন করে সকল শীতাতপ শ্রেণিতে ২৫ শতাংশ ছাড় প্রদান করা হবে। অন্যান্য চার্জ (যেমন: সার্ভিস চার্জ, ভ্যাট ইত্যাদি) বিদ্যমান হারে প্রযোজ্য হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই ছাড় সুবিধা আপাতত স্টেশন কাউন্টারে টিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভবিষ্যতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাপেক্ষে অনলাইন টিকেট ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিচয়পত্রধারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহযাত্রীর জন্য নিয়মিত ভাড়া প্রযোজ্য হবে। 
	স্বল্প দূরত্বে কমিউটার ট্রেনে শিক্ষার্থীদের ইউনিফায়েড পরিচয়পত্র প্রবর্তনের পর টিকিট মূল্যের ২৫ শতাংশ ছাড় প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
 	উল্লেখ্য, রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে অধিকতর জনবান্ধব, সহজলভ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ এর নির্বাচনি ইশতেহারে দূরপাল্লার সকল পরিবহনে শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী ও ৬০ (ষাট) বছরের অধিক বয়স্কদের জন্য বিশেষ ছাড় প্র্রদানের ঘোষণা দেয়। সরকার গঠিত হওয়ার পরে নির্বাচনি ইশতেহারে বর্ণিত রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়াদির আলোকে করণীয় নির্ধারণে গত ০৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সাথে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বর্তমান সরকারের ১৮০ দিনের মধ্যে প্রতিবন্ধী, শিক্ষার্থী ও সিনিয়র সিটিজেনদের (৬৫ বছরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তি) ২৫শতাংশ ছাড়ে ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার আলোকে প্রথম পর্যায়ে উল্লিখিত ছাড়কৃত ভাড়ায় জেষ্ঠ নাগরিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ট্রেনে ভ্রমণের সুযোগ প্রদানের এ সিদ্ধান্ত নেয় রেলপথ মন্ত্রণালয়।
 #
রেজাউল/খাদীজা/মারুফা/মিতু/আতিক/সাঈদা/কনক/জোহরা/২০২৬/১১৫৬ঘণ্টা

 


তথ্যবিবরণী      									                   নম্বর: ৪১০৪
মিড-ডে মিল প্রকল্পে শিশুদের খাদ্যের মান নিয়ে আপস নয়
                -প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১০ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে): 
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে শিশুদের জন্য নির্ধারিত পুষ্টিকর খাদ্যের মান ও সরবরাহে কোনো ধরনের গাফিলতি কিংবা অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। 
রাজধানীতে আজ স্কুল ফিডিং কর্মসূচির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মাঠপর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্তদের সাথে আয়োজিত এক নির্দেশনামূলক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি। দায়িত্বরত সরকারি কর্মকর্তা কিংবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সবার সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা নিয়ে কাজ করতে হবে। 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব। কিন্তু ব্যবসার নামে শিশুদের খাদ্যের মানের সঙ্গে আপস করার সুযোগ নেই। যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না, তারা ভবিষ্যতে এই কার্যক্রমে থাকতে পারবেন না।
তিনি বলেন, বর্তমানে ১৫১টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এত বড় একটি কর্মসূচিতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ না হলে তা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিব্রতকর হবে।
সভায় নতুন নির্দেশনাসমূহ কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ দেন। এর মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইন ম্যাপিং, ফুড টেকনিশিয়ান নিয়োগ, স্থানীয়ভাবে খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, প্রতিদিন নির্ধারিত দিনে বিদ্যালয়ে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া এবং মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা। তিনি বলেন, স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে কোথা থেকে খাদ্য আসছে, কীভাবে প্রক্রিয়াজাত হচ্ছে এবং কার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পৌঁছাচ্ছে-সবকিছুর পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরকারের কাছে থাকতে হবে।
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের মূল লক্ষ্য শিশুরা যেন সঠিকভাবে পুষ্টিকর খাবার পায়। এজন্য বাস্তবসম্মত সব ধরনের সহযোগিতা সরকার দেবে। তবে দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
সভায় উপস্থিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা আরো জোরদারের আশ্বাস দেন। ববি হাজ্জাজ বলেন, এটি একটি পাইলট কর্মসূচি। এখন যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হচ্ছে, সেগুলো সমাধান করেই আগামীতে সারা দেশে আরও কার্যকরভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, উপপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা  উপস্থিত ছিলেন।
#
তানভীর/খাদীজা/মারুফা/মিতু/সাঈদা/কনক/কামাল/২০২৬/১৩১০ ঘণ্টা 




image1.jpeg
RGN AT T

o7 AfwTEeq

PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH





